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ভহুস্গ্গ 


যাঁরা কৌতূহলী আগ্রহে এই গঞ্পগলি পড়বেন, সেই সব 
বান্ধব বান্ধবী, ছাত্রছাত্রীদের ও নানা স্বাদের পাঠক 
পাঠিকাদের এ বই উৎসর্গ করলাম । 


লেখকের অন্যান্য বই 

আবদাল্লা (নৃত্যনাট্য) 

চিত্তদার গান (ছোটদের জন্য প্যারোডি ) 
প্রেম নবনবাতি 

গণীত ষগ্পবাঁতি 

ছে'ড়া পাতার গান 


ভুমিকা 


কাঁবতার কঙ্পনার আকাশে দীর্ঘাদন ভেসে, মাটির গল্প 
[লিখতে আমার প্রধান বল আমার কঞ্পনা । আমার গঞ্জে 
কোন কাহিনী, কোন চাঁন্র যাঁদ বাস্তবের সাথে মিলে যায়, 
তার জন্য আম পূকেই মার্জনা চেয়ে রাখাছি। ইচ্ছাকৃত 
উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কিছুই কারান, অনুকরণ বা প্যারোডি 
নয়, সুম্ট করোছ সখের উল্লাসে বিনোদন বিলাস মান্র। 
স্নেহধন্য ছান্রছান্নী ও শভার্থীদের প্রেরণায় ও ছানর-প্রীতম 
শ্যামলের আভিন্ঞ সহযোগিতায় এই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব 
হলো । সত্বর প্রকাশনার তাঁগদে কিছ, মুদ্রণ প্রমাদ থেকে 
গেছে ! তার জন্য মাজনা চায়াছি , পরবতী মদ্রণে 

এর সংশোধনের প্রাতশ্রাত 'দাঁচ্ছি। 


শবস্মৃত কথা 
চার 'চন্র 
ঝঞ্চা অশান নাঁড় 
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চালচিত্র 


শেষ পধন্ত জয়কে তার মা তার বাঁড় থেকে তাঁড়য়ে দিলেন । 
তাড়ানটা জয়ের মনে কোন সাড়া তুলল না, কারণ তার জীবনের 
ওপর দয়ে দুটো ঢেউ এইমান্র বয়ে গেছে । প্রথমটা কমক্ষেত্র থেকে 
বিতাড়ন আর 'দ্বিতীয়টা দাম্পত্য জীবন থেকে অপসারণ । 'দ্বিতীয়টা 
সামদ্রক ঝড়ের মত তার সমন্ত ভাঁমি কাঠামোর অভ্যন্তর ভেঙে ছি*ড়ে 
খখড়ে তছনছ করে 'দয়োছল । ডানাভাঙা পাঁখর মত জয় গিয়ে 
আছড়ে পড়ল গুরু শ্রীরূপ সামন্তর ঘরে । 

গুরু বললেন, এখানে মরতে এল কেন 2 

জয় বলল, “আমার তো মরবার আর জায়গা নেই । সব ভেসে 
গেছে, ধুয়ে মুছে গেছে ॥ 

গুরু বললেন, যা এই মাদুরটা [নিয়ে পাশের ঘরে । একটু 
জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়, পারিস তো ঘুমো। কাল সকালে 
খাওয়ার কথা ভাবা যাবে? 

পাশের ঘরে রঙ তুলি ইজেল ক্যানভাসের জঙ্গলে একটু জায়গা 
করে জয় শুয়ে পড়ল আর রঙের গন্ধে ঘুমিয়েও পড়ল । 


নয়ন পাল পোটোর ছেলে । বাপ-মাকে খেয়েছে ছোটবেলায় । 
তারপর জোয়ারের কুটোর মত সাত ঘাটের জল খেয়ে এসে ঠেকেছিল 
কলকাতার কুমোরটটীলতে । এর তুলি ধুয়ে দেয়, বাঁকারি কাটে, দাঁড় 
ধরে, ওর কাদা ছানে, রঙ গোলে । প্রাতমার চালায় রাত কাটায় । 
জুটলে খায়, না জুটলে কলের জলই ভরসা । এমন করতে করতে 
যখন সে তুলি ধরবার আঁধকার পেয়েছে । চালচিন্রে ছবি আকে,মূতি€ 
বানায়, থিয়েটারের সেট সনে তুলি টানে তখন নয়ন নজরে পড়ে গেল 
ধশজপী অবনীশ সেনের । টানা-টানা চোখে কি জাদু ছিল, টানল 
সেই শিজ্পী। মিন্টি কথার মধু, মধুর করোছিল তাদের প্রথম 
আলাপ । 


